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সহয�োগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

gv¸igvix 1 bs MÖvg cÂv‡q‡Zi D‡`¨v‡M
বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,

পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান�োন্নয়নের লক্ষ্যে

নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
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গ্রাম পঞ্চায়েতের ভ�ৌগ�োলিক অবস্থা 

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় ও ধূপগুড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস থেকে 
উত্তর-পশ্চিম দিকে ৫ কিমি. দূরত্বে অবস্থিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত। ম�োট ম�ৌজা- ৬টি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা- ১৮ জন, 
পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য- ৩ জন, ম�োট পরিবার- ৬,৩২৪টি, ম�োট জনসংখ্যা- ২৪,৪৮৬ জন, তপশীলি জাতি- ১৫,৪৯৩ জন, 
তপশিলী উপজাতি– ১৩৪ জন, অনগ্রসর এবং ওবিসি– ৫,৯১৪ জন, অন্যান্য- ২,৯২৫ জন। প্রধান কৃষিপণ্য ধান, পাট ও আলু। 
উচ্চ বিদ্যালয়- ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১১টি, উচ্চ প্রাথমিক- ৪টি, শিশুশিক্ষা কেন্দ্র- ৬টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র- ৪টি, অঙ্গনওয়াড়ী 
কেন্দ্র- ৪৫ টি।   

কেন ও কীভাবে এই য�ৌথ উদ্যোগ

মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা চিহ্নিত করার কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পরিবারের সমীক্ষা অনুযায়ী 
দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার, বিশেষ করে তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্পদায়, ভূমিহীন পরিবার 
ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা আশপাশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় বেশি। 

এলাকার প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ, প্রাকতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকা সত্বেও তার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব, দারিদ্রসীমার 
নীচে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি থাকার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশেষ করে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার 
অভাবে অনেক পরিবার অপুষ্টিজনিত র�োগে আক্রান্ত হয় । অনেক পরিবারের সদস্য/সদস্যা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক হওয়ায় 
এবং স্থানীয়ভাবে প্রয়�োজনীয় কাজ না পাওয়ায় জীবন-জীবিকার জন্য ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হন। এছাড়া পার্শ্ববর্তী শালবাড়ী 
১ নং ও ঝাড়আলতা গ্রাম ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে য�ৌথ আল�োচনার ভিত্তিতে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্ 
ও মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে গত ০৪/১১/২০১৬ তারিখে এক সমঝ�োতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। অপুষ্টি  দূরীকরণ 
ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুরু হয় এক য�ৌথ লড়াই। 

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা,

পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান�োন্নয়নের লক্ষ্যে মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত

ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌-এর য�ৌথ উদ্যোগে 

নভেম্বর ২০১৬ থেকে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন
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লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য  

১]	প্রাক তিক সম্পদের সুষ্ঠু  ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরীব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও 
জীবন-জীবিকার মান বাড়ান�ো।

২]	 সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য বাড়ির কাছাকাছি অল্প জায়গায় জৈব পদ্ধতিতে 
ঘর�োয়া পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ান�ো ।

৩]	 এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈল ও দানা শস্যের চাষ বাড়াতে চাষীদের সঙ্গে গরীব 
পরিবারগুলিকে যুক্ত করা। 

৪]	 এলাকার মরশুমি পতিত, পতিত জায়গার (অব্যবহৃত জমি, রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, 
খালের ধার, নদীর ধার, জমির আল) ব্যবহার বাড়ান�ো এবং আশপাশের গরীব 
পরিবারগুলিকে বিভিন্ন ধরনের কাজে, বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করা। 

৫]	ব িভিন্ন চাষের ক্ষেত্রে দেশি বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাড়ান�ো, যাতে গরীব পরিবার/কৃষকরা নিজেদের প্রয়�োজনীয় বীজ 
নিজেরাই সংরক্ষণ করে পরবর্তী মরশুমে তা কাজে লাগাতে পারেন। 

৬]	ক ষি ভিত্তিক সামাজিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারী তৈরি ও রাস্তার ধার, খালের ধার, সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গা 
ব্যবহার করে স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানী, পশুখাদ্য, জৈবসার, বন�ৌষধী) সৃষ্টি করা।   

৭]	চাষে র খরচ কমিয়ে আধুনিক ও জৈব পদ্ধতিতে চাষবাসের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী চাষীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া। 

৮]	 পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আরও শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের দিকে ধাপে 
ধাপে আরও এগিয়ে চলা।   

শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কীভাবে কাজ 

পঞ্চায়েত বা এলাকাগতভাবে পিছিয়ে থাকার কারণ সম্বলিত সরকারি পরিসংখ্যান ও তথ্যগুলি প্রথমে বিশ্লেষণ করা হয়। 
এরপর খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টির মান�োন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ শুরু করার বিষয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের  নেতৃবৃন্দ, 
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান, পঞ্চায়েতের সকল সদস্য/সদস্যা ও কর্মচারীবন্দের সঙ্গে আল�োচনা ও সহমত তৈরি করা 
হয়। পরে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় য�ৌথ উদ্যোগ বিষয়ে আল�োচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেষমেশ গত ২০১৬ 
সালের নভেম্বরে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভি্‌স্‌ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ডিসেম্বর'২০১৮ সময়কাল পর্যন্ত য�ৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন 
কাজ পরিচালনার জন্য একটি সমঝ�োতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়, যার ভিত্তিতে কাজ শুরু হয় গরীব পরিবারের সঙ্গে। এরপর এলাকার 
বিভিন্ন তথ্য, বিশেষ করে কৃষিব্যবস্থা, ফসলচক্র, খাদ্যাভ্যাস, স্থানীয় সংস্কৃতি , গরীব পরিবারের জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত যাবতীয় 
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তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা ও অন্যান্য সকলের সহায়তায় পাড়া 
বৈঠকের মাধ্যমে গরীব পরিবারের তালিকা তৈরি করে পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দ্বারা 
অনুম�োদন করিয়ে চুড়ান্ত তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেওয়া হয়। প্রত্যেক মরশুমের আগে 
পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কী কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আল�োচনা, 
মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত গরীব পরিবারগুলির 
আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলি একত্রিত করে সুপারিশ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত 
সদস্য/সদস্যা তা পঞ্চায়েতে জমা দেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সব সংসদের পরিকল্পনা একত্রিত 
করে য�ৌথভাবে প্রয়�োজনীয় বীজ ও উপকরণের ব্যবস্থা করে সংসদ এলাকার সংশ্লিষ্ট 
শিক্ষানবিশদের দিয়ে মাষ্টার র�োলের মাধ্যমে চিহ্নিত পরিকল্পনাকারী পরিবারের মধ্যে বণ্টন 
করা হয়। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশিক্ষক ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভি্স্‌-এর কর্মীবন্দ 
নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করে এবং গরীব পরিবারগুলিকে প্রয়�োজনীয় কারিগরি ও হাতে-কলমে 

সহায়তা দেয়। শুরু থেকেই য�ৌথ উদ্যোগের এই কাজে নিয়মিত ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের 
মাননীয় বিডিও এবং মাননীয় জয়েন্ট বিডিও সাহেব/সাহেবা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণকে জানান�ো হয়েছে ও তাদের পরামর্শ 
গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়াও সংশ্লিষ্ট ব্লকের মাননীয় বিএলডিও, মাননীয় এডিএ, মাননীয় সিডিপিও ও তাঁদের দপ্তরের 
কর্মচারীবন্দ এবং এমজিএনআরইএস সেলের কর্মচারীবন্দ বিভিন্ন সময়ে নানান সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন। 

গত ১৫ মাস ধরে প্রাকতিক সম্পদের সুষ্ঠু  ব্যবহারের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতীরাজ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া 
অনুসরণ করে ১৩টি সংসদে ৫৭০টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও য�ৌথভাবে 
নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ঘর�োয়া পুষ্টি বাগান

বিগত প্রায় দেড় বছর আগে ১৩টি সংসদে ৪৯৫টি চিহ্নিত পরিবারকে দিয়ে সারা বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে ঘর�োয়া পুষ্টি বাগান 
করান�োর কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমান বছরের প্রাক খারিফ মরশুমে ৫৭০টি পরিবারকে দিয়ে ঘর�োয়া পুষ্টি বাগান করান�ো  
হয়েছে। পুষ্টি বাগানে অন্তত ৭-৮ রকম শাক-‌সবজি চাষের পরামর্শ ও বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পরিবারগুলি মরশুম 
ভিত্তিক ২-৩ রকম সবজির বদলে সারা বছর ধরে রাসায়নিক সার-বিষ মুক্ত ৪-৫ রকমের সবজি খেতে পারছে।                                                 
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ডাল জাতীয় শস্যের চাষ

২০০টি পরিবারকে দিয়ে তাদের অব্যবহৃত পুকুর পাড়, জমির আল, বাড়ির সামনের রাস্তার 
ধারে আনুমানিক ১.৫ কিমি. জায়গায় অড়হর ডাল চাষ এবং ৫০টি কার্যকরী দলে ১৫০টি 
চিহ্নিত পরিবারকে যুক্ত করে আনুমানিক ৬৭ বিঘা পতিত জমি ও রাস্তার ধারে বিউলি ডাল 
এবং ৪৫ বিঘা মরশুমি পতিত জমিতে মুসুর ডাল চাষ করান�ো হয়। অতিবষ্টির কারণে ১০০টি 
পরিবারের অড়হর এবং ১০টি দলের ১৫ বিঘা বিউলি, ৫টি দলের ৫ বিঘা মুসুর ডাল নষ্ট 
হয়েছে। অড়হর, বিউলি, মুসুর মিলিয়ে ২০০টি পরিবারে গড়ে অন্তত ২০ কেজি ডাল উৎপাদন 
হয়েছে। উৎপাদিত ডাল থেকে পরিবারগুলি গড়ে দেড় থেকে ২ মাসের ডালের য�োগান 
পেয়েছে। 

ফলের নার্সারী

১৩টি সংসদের ১৯ জন শিক্ষানবিশকে দিয়ে ৯,‌০০০টি বিভিন্ন ফলের চারা তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয় । এখন পর্যন্ত পেঁপে, 
আমলকী, বেদানা, পেয়ারা মিলিয়ে ম�োট ৬,০০০টি চারা তৈরি হয়েছে এবং ৩৯৫টি পরিবারে ২,৩৮১টি চারা সরবরাহ করা 
হয়েছে। যার কিছুটা শিক্ষানবিশরা নিজেদের বাড়িতে লাগিয়েছেন। প্রত্যেকের বাড়ির নার্সারীতে এখনও কিছু চারা ভাল অবস্থায় 
রয়েছে।                                                                         

চিহ্নিত পরিবারে পাঁচ ফলের চারা সরবরাহ
চিহ্নিত পরিবারে ফলের য�োগান বাড়াতে ৩৯৫টি পরিবারে পেঁপে, বেদানা, পেয়ারা, আমলকী মিলিয়ে ম�োট ২,৩৮১টি চারা 
সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি পরিবারে গড়ে এখনও ৩-৪টি চারা বেঁচে রয়েছে এবং ইতিমধ্যে পেঁপে খাওয়াও শুরু হয়েছে।

সবজির নার্সারী

২ জন শিক্ষানবিশ ও ২টি পরিবারকে দিয়ে বেগুন, টমেট�ো, ব্রকলি মিলিয়ে ১০ হাজার চারা তৈরি করান�ো হয়েছে। কিছুটা 
চারা চিহ্নিত পরিবারের সবজি বাগানের জন্য বিতরণ করা হয় এবং ২টি পরিবার ব্যক্তিগতভাবে ব্রকলি চাষ করেছে। 

দলগতভাবে বিভিন্ন গাছের নার্সারী

এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ৩টি স্বনির্ভর দলকে দিয়ে ৩০ হাজার বিভিন্ন কাঠের গাছের নার্সারীর উদ্যোগে সহায়তা  
দেওয়া হয়েছিল। ১টি স্বনির্ভর দল সফলতা না পেলেও, বাকি ২টি দল প্রায় ১২ হাজার চারা তৈরি করতে সক্ষম হয়। নিজেদের 
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বাড়িতে র�োপণ করার ওই ২টি দলের সদস্যারা ৪ হাজার চারা বিক্রি করে ৪০ হাজার টাকা 
আয় করেন। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় কিছু চারা নষ্ট হয়ে যায় । ২টি নার্সারীতে এখনও 
প্রায় ২ হাজার চারা ভাল অবস্থায়  রয়েছে।

নতুন ফসল চাষ

৮টি পরিবারকে দিয়ে ৫ কাঠা জমিতে ৮টি ওল উৎপাদন কেন্দ্র, ১১টি পরিবারকে দিয়ে ১২ 
কাঠা জমিতে ব্রকলি চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গতবার ১টি পরিবারকে টিপিএস (ট্রু 
পটেট�ো সীডস্) আলু চাষের জন্য বীজ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া  হয়েছিল।  ১১০ কেজি 
উৎপাদিত আলু বীজ সংরক্ষণ করে রেখে পরিবারটি এবছর পুনরায় চাষ করে। এবছর চাষে 
২৬ কুইণ্টাল উৎপাদিত আলু বিক্রি করে ২১,৩২০ টাকা আয় করেছে পাশাপাশি এই নতুন 

পদ্ধতিতে আলু চাষ শিখেও লাভবান হয়েছে। 

শুঁটি জাতীয় শস্যের চাষ

২টি কার্যকরী দলে ৬টি পরিবার এবং ১০টি পরিবার ব্যক্তিগতভাবে ৩.৫ বিঘা জমিতে মটরশুঁটি চাষ এবং ৩টি পরিবার 
ব্যক্তিগতভাবে ১ বিঘা জমিতে বীনস্‌ চাষ করে। যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয়। 
১৯টি পরিবার উৎপাদিত ফসল নিজেরা খাওয়ার পরে বাড়তি ফসল বিক্রি করে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আয় করে।

কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের নার্সারী

পরীক্ষামূলকভাবে ২ জন শিক্ষানবিশ কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে ৪০টি বাশের নার্সারী করেন। কিন্তু পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তা 
সফল হয়নি।

বিভিন্ন ফল গাছের কাটিং-গ্রাফটিং

৭ জন শিক্ষানবিশ এবং ১টি পরিবারকে দিয়ে প্রায় ৪২০টি লেব গাছের কাটিং করান�ো হয়। পরিবারটি তার নিজের তৈরি 
কাটিং চারা দিয়ে লেব বাগান করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত য�ৌথ কাজে শিক্ষানবিশদের থেকে ২০০টি চারা কিনে নিয়ে চিহ্নিত 
পরিবারকে বাগান করায় সহায়তা দেয়। এথেকেও শিক্ষানবিশদের ৩ হাজার টাকা আয় হয়।
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কেঁচ�োসার তৈরি ও ব্যবহার

১৭ জন শিক্ষানবিশ তাদের বাড়িতে ছ�োট ছ�োট বেডে কেঁচ�োসার তৈরি করেছে। 
এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১২৩টি পরিবারে বেড তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যার 
মধ্যে য�ৌথ কাজের জন্য চিহ্নিত ৫৩টি পরিবারকে কেঁচ�ো ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২০টি পরিবার নিজেদের উদ্যোগে ছ�োট ছ�োট বেডে 
কেঁচ�োসার তৈরি শুরু করেছে। 

পশুখাদ্য হিসেবে অ্যাজ�োলা চাষ ও ব্যবহার

১৭ জন শিক্ষানবিশ ও ৩০টি পরিবার নিজেদের উদ্যোগে বাড়িতে অ্যাজ�োলা চাষ করে তা 
ব্যবহার করছে। এরফলে এলাকায় অ্যাজ�োলা চাষ ও এর ব্যবহারের প্রতি মানষের আগ্রহ 
বাড়ছে। 

চিহ্নিত পরিবারে পশুপাখি পালনের উদ্যোগ

১৩টি কার্যকরী দল গড়ে ৩৯টি পরিবারের জন্য ১৩টি বকরী ছাগল দেওয়া হয়েছে। ১টি পরিবারকে ২টি ভেড়া দিয়ে একটি 
ভেড়া প্রজনন কেন্দ্র এবং ২টি পরিবারকে ৬টি শূকর প্রদান করে ২টি শূকর প্রজনন কেন্দ্র তৈরি করা হয়। ইতিমধ্যে ১টি 
শূকর ১০টি বাচ্চা দিয়েছে ও ১টি ভেড়া ২টি বাচ্চা দিয়েছে এবং ১টি কার্যকরী দলে ১টি ছাগল ১টি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে।  

পরিবার ভিত্তিক ছ�োট ছ�োট ফলের বাগান

২০১৭ অর্থবর্ষে ২৫টি পরিবারকে দিয়ে ১৩টি কলার, ১১টি লেবর, ১টি বেদানার ফলের বাগান করান�ো হয়েছিল। নতুন করে  
বিভিন্ন ফলের বাগানে চারা ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রায় ১০০টি পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।  

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিশেষ পরিকল্পনা

১]	 এমজিএনআরইজিএস-এর মাধ্যমে ১৩২টি পরিবারের নার্সারীতে ২০০টি করে চারা তৈরি এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রাস্তার 
ধার, অব্যবহৃত সরকারি জায়গায় এক বছর বয়সী চারা র�োপণ করে তাদেরকে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান।

২]	 ১০০টি পরিবারকে দিয়ে তাদের নিজ জমিতে ছ�োট ছ�োট ফলের বাগান করার জন্য চারা ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া। 

৩]	 ২০০টি পরিবারকে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন পশুখাদ্য অ্যাজ�োলা চাষ ও তার ব্যবহারে উৎসাহিত করতে কারিগরি সাহায্য প্রদান।  
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৪]	কঞ্চিক লম পদ্ধতিতে ন্যূনতম ৫০টি পরিবারকে বাশের নার্সারী করার জন্য 
কারিগরি সহায়তা প্রদান। 

৫]	 ১০০টি নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষি পরিবারে কেঁচ�োসার তৈরি ও তার ব্যবহারের জন্য 
হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে কেঁচ�ো ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া।   

বিশেষ উদ্যোগ

১] শিক্ষানবিশ ও উৎসাহী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের জলপাইগুড়ির ম�োহিতনগরে কেন্দ্রীয় 
কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি  গ�োলমরিচ, সুপারি, নারকেল ও মশলা 
সহ বিভিন্ন গাছের চারা তৈরির পদ্ধতি এবং বীজ, ফুল, ফল ও গাছ পরিদর্শন করান�ো 
হয়েছে। 

২] ৪ জন মৎস্য চাষীকে দিয়ে তাদের পুকুরে মাছের ডিম থেকে প�োনা উৎপাদন করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যেখানে ন্যূনতম 
১০ হাজার চারাপ�োনা তৈরি হবে।

য�ৌথ উদ্যোগগুলি বাস্তবায়নে প্রচার প্রসারের প্রক্রিয়া ও মাধ্যম

গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আল�োচনা, নিয়মিত পাড়া মিটিং, হ্যান্ডবিল ও পুস্তিকা বিতরণ, এলসিডি প্রদর্শন, এক্সপ�োজার 
ভিজিট বা শিক্ষামূলক প্রদর্শন  ইত্যাদির ব্যবস্থা।

উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অসুবিধা

১]	চিহ্ নিত পরিবারগুলির অধিকাংশের নিজস্ব চাষের বা ঘর�োয়া পুষ্টি বাগানের জন্য জমি না থাকা বা খুব কম জমি থাকা।                       

২]	কয়েকট ি সংসদ এলাকায় পুষ্টি বিষয়ক অজ্ঞতার কারণে উদ্যোগগুলিতে পরিবারগুলির যথাযথ পরিচর্যা বা যত্ন না নেওয়া।

য�ৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

১]	 অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে য�ৌথ কাজের প্রতি উৎসাহ কিছুটা বেড়েছে। 

২]	 প্রতি মাসে অন্তত ২ বার গ্রাম পঞ্চায়েত শিক্ষানবিশদের সঙ্গে মিটিং করছে এবং উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা 
করছে ।

৩]	য �ৌথ উদ্যোগগুলি রূপায়ণে বীজ ও উপকরণ কেনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত পারচেজ কমিটি তৈরি করেছে।                                    
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৪]	গ হীত উদ্যোগগুলির মধ্যে ঘর�োয়া পুষ্টি বাগান করার জন্য ১০০% অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত 
দিয়েছে, এখন পর্যন্ত এই অঙ্ক ৬০ হাজার টাকার মত�ো। 

৫]	 ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর, ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর ও কৃষি দপ্তরের সঙ্গে 
গ্রাম পঞ্চায়েতের য�োগায�োগ আগের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে।

৬]	 অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্-এর সহায়তায় শিক্ষানবিশদের স্টাইপেন্ড ও প্রশিক্ষকের 
সাম্মানিক গ্রাম পঞ্চায়েত যথাসময়ে প্রদান করছে ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এলাকা পরিদর্শন

ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে সেই দেশের উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা, আইআইইন্টারেস্ট 
(ভারতে যার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্)-এর প্রতিনিধিরা একবার এসে 
এলাকার য�ৌথ উদ্যোগের কিছু কিছু কাজ ঘুরে দেখেন এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের আগ্রহ ও 
প্রত্যাশিত সুফলের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন। এছাড়াও পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকের প্রতিনিধিরা একবার এসে এই য�ৌথ 
কাজ পরিদর্শন করেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত পদাধিকারী, কর্মচারীবন্দ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে য�ৌথ কাজের পদ্ধতি ও 
প্রক্রিয়া জেনে উৎসাহিত হন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন।    

এলাকায় য�ৌথ কাজের প্রভাব

ক]	গ রীব পরিবারগুলিতে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘর�োয়া সবজি বাগানে উৎপাদিত শাক-‌সবজি ও মাঠ ফসল 
হিসাবে ডাল খাওয়ার প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে।

খ]	 এলাকায় পুষ্টিকর শাক‌-সবজির য�োগান বাড়ায় পুষ্টির মান কিছুটা হলেও বেড়েছে।

গ]	 অব্যহৃত জমি ব্যবহারের প্রবণতা কিছুটা বাড়ার কারণে প্রাকতিক সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ]	 পশুপাখির খাদ্য অ্যাজ�োলা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় অ্যাজ�োলা চাষ ও তার ব্যবহারও উত্তর�োত্তর বাড়ছে।

ঙ]	নার্সা রীতে চারা তৈরি ও গাছের প্রয়�োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা কিছুটা বেড়েছে।  

চ]	গ রীব পরিবারগুলির কাছে শিক্ষানবিশদের গ্রহণয�োগ্যতা অনেকটাই বেড়েছে, ফলে সংসদ স্তরে শিক্ষানবিশদের 
প্রয়�োজনীয়তা ব�োঝা যাচ্ছে। 
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ছ]	গ রীব পরিবার ও চাষীদের মধ্যে বীজ সংরক্ষণ করে রাখা এবং পঞ্চায়েত থেকে 
প্রাপ্ত বীজ ফেরত দেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে।

জ] গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবন্দ, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহয�োগিতায় সংসদ স্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানষের 
উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে। ফলে পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি 
তুলনায় কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে। 

উল্লেখয�োগ্য দৃষ্টান্ত

ক] য�ৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের করণীয় গুরুত্বপূর্ণ  কাজ হিসেবে 
ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশ কিছু কাজ চলতি ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের কর্মপরিকল্পনায় 

অন্তর্ভূ ক্ত করা হয়েছে।

খ] ৩-৪টি গরীব পরিবার মিলে কার্যকরী দল গড়ে য�ৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলি ভাগ 
পদ্ধতিতে বা লিজ পদ্ধতিতে মরশুমি পতিত, পতিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে। এছাড়া জমির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হতে 
পারায় ভূমিহীন পরিবারদের কাছে বাড়তি আয়ের সুয�োগ তৈরি হয়েছে এবং নিজেদের জন্য কিছুটা খাদ্য ও পুষ্টির য�োগান 
বাড়াতে পেরেছে। 

গ]	 গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় য�োগায�োগ গড়ে ত�োলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ 
সেতু স্থাপন করার চেষ্টা করেছে। একই সঙ্গে শেখা ও শেখান�োর প্রতি শিক্ষানবিশদের আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা ও 
দৃষ্টান্তমূলকভাবে সামাজিক মর্যাদা ও সন্মান কিছুটা বেড়েছে ও বাড়ছে।

মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্-এর য�ৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পিছিয়ে পড়া 
চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির কাজে বিভিন্ন সময়ে কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যারা সহয�োগিতা 
ও প্রয়�োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন তাদের সকলকে বিশেষ করে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, ধূপগুড়ি ব্লকের 
মাননীয় বিডিও, মাননীয় সিডিপিও, মাননীয় এডিএ ও মাননীয় বিএলডিও এবং ধূপগুড়ি ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের 
সকল কর্মচারীবন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। 
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গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণের নাম

১]  মীরা রায় (প্রধান), VI নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২]   জয়দেব ঘ�োষ (উপ-প্রধান), V নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৩]  সিরাজুল হক্‌ (সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ

উপ-সমিতি), XIII  নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৪]  সুব্রত রায় (সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠাম�ো উপ-সমিতি), 
VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৫]  মিঠ রায় (সঞ্চালক, নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ 
উপ-সমিতি), IV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।                                                           

৬]  কাবেরী রায় (সঞ্চালক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি), 
IX নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।                                               

৭]  অনিমা রায় (সদস্যা), I নং সংসদ থেকে নির্বাচিত। 

৮]  বিউটি সরকার (সদস্যা), I নং সংসদ থেকে নির্বাচিত। 

৯]  বাসন্তী রায় (সদস্যা), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত। 

১০] নরেশ চন্দ্র রায় (সদস্য), II নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১১] আরতি রায় (সদস্যা), III নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১২] রেখা রায় (সদস্যা), VII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত। 

১৩] শিব শংকর ঘ�োষ (সদস্য), VIII নং সংসদ থেকে 
নির্বাচিত। 

১৪] কবিতা রায় (সদস্যা), 
VIII নং সংসদ থেকে 
নির্বাচিত। 

১৫] শ্রীবাস চন্দ্র রায় 
(সদস্য), XI নং সংসদ 
থেকে নির্বাচিত। 

১৬] বাসন্তী বর্মন রায় 
(সদস্যা), X নং সংসদ 
থেকে নির্বাচিত।

১৭] নির্মলেন্দু দাস (সদস্য), 
X  নং  সং স দ  থে কে 
নির্বাচিত। 

১৮] উত্তম দাস (সদস্য), XII নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবন্দের নাম 

১]  অনিরুদ্ধ ঘ�োষ চ�ৌধুরী (ই এ)

২]  রূপম সাহা (এন এস) 

৩]  শান্তনু মজুমদার (সহায়ক ও ভারপ্রাপ্ত সচিব)  

৪]  তাপস বিশ্বাস (সহায়ক) 

৫]  উদয় ভান ম�োহন্ত (ভি এল ই)  
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৬]  গ�ৌতম সরকার (এস 
টি পি) 

৭]  শুভঙ্কর রায় (জি আর 
এস) 

৮]  সুরজিত রায় ( জি জে 
এস) 

৯]  ছ�োটন চক্রবর্তী (জিপি 
কর্মী) 

১০] পদ্মল�োচন রায় (জিপি 
কর্মী)

১১] গ�োলাম ম�োস্তফা (টি 
সি)

১২] জাকির হ�োসেন (টি সি)

১৩] তাপস রায় (গ্রাম পঞ্চায়েতের য�ৌথ কাজের প্রশিক্ষক)

শিক্ষানবিশদের নাম

১]  অনিতা রায় সরকার, I নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

২]  রেবা সরকার, I নং সংসদ থেকে মন�োনীত।  

৩]  পূর্ণিমা রায়, II নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

৪]  তুলসী ঘ�োষ, II নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

৫]  শেফালী দাস, III নং সংসদ থেকে মন�োনীত।  

৬]  প্রতিমা রায়, IV নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

৭]  লতিকা রায়, V নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

৮]  ডলি ঘ�োষ, V নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

৯]  মঞ্জু রায় বর্মন, VI নং সংসদ  থেকে মন�োনীত। 

১০] রঞ্জু রায়, VII নং সংসদ  থেকে মন�োনীত। 

১১] অনিমা রায়, VII নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

১২] বীনা সিংহ রায়, VIII নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

১৩] দীপালি রায়, VIII নং সংসদ  থেকে মন�োনীত। 

১৪] জিন্নাতুন খাতুন, IX নং সংসদ থেকে মন�োনীত।  

১৫] মুক্তি দাস, X নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

১৬] যূথিকা রায়, XI নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

১৭] সামিনা খাতুন, XII নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

১৮] রুনা বেগম, XIII নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 

১৯] রীনা রায়, XIII নং সংসদ থেকে মন�োনীত। 
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